
রমজান: রহমাত, 

মাগফিরাত ও নাজাতের মাস

ড. সামী আল উরাইদী হাফিযাহুল্লাহ

হে আল্লাহ!  আপনার লাখো কোটি শুকরিয়া যে,
আপনি  আমাদের  হায়াতকে  লম্বা  করে,রমজান
পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

হে আমাদের প্রতি পালক! আমরা আপনার অসংখ্য
শুকরিয়া  আদায়  করছি  যে,  এই  জিহাদের
ময়দানেও  আপনি  আমাদের  জীবনকে  রমজান
পর্যন্ত  পৌঁছে  দিয়েছেন।  আল্লাহ  তাআলার
নিকট রমজান মাস বরকত ও ফযীলতের মাস। তিনি
এই  মাসকে  অধিক  প্রতিদান  ও  নৈকট্যের
মাধ্যমে  বিশেষিত  করেছেন।  সৃষ্টিজীবের
ক্ষেত্রে  মহান  আল্লাহর  সুন্নত  হল  তিনি
সৃষ্ট  মাখলুকের  একজনকে  আর  একজনের  উপর
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং মর্যাদা ও মানের
দিক থেকে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি
করেন। আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টি করে এক
জনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
ফেরেস্তা  সৃষ্টি  করে  এক  জনকে  আরেকজনের
উপর মর্যাদাবান বানিয়েছেন। স্থান সৃষ্টি
করে এক স্থানকে অন্য স্থানের চেয়ে বেশী
বরকতময়  বানিয়েছেন।  অনুরূপ  সময়  সৃষ্টি
করেও এক সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য
দিয়েছেন।  আর  এটাই  সৃষ্টির  ক্ষেত্রে
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আল্লাহ  তাআলার  সুন্নত।  সুতরাং  আল্লাহ
তায়ালা বলেন,

ۗ وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ

আল্লাহ  তায়ালা  রমজান  মাসকে  শ্রেষ্ঠ  ও
বরকতময় মাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা
তিনি  এই  মাসে  রেখেছেন  তাঁর  আনুগত্য
প্রকাশ  ও  নৈকট্য  অর্জনের  বিশেষ  কিছু
মুহূর্ত।  সুতরাং  প্রত্যেক  মুমিনের
কর্তব্য হল এই মাসকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ
করে  বেশী  বেশী  নেক  আমল  ও  আনুগত্য
প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য
অর্জন করা। ইমাম তাবারী (রাহঃ) আনাস (রাঃ)
থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন,

افعلوا الخير دهركم وتعرضوا النفحات رحمة
الله فان لله نفحات من رحمة يصيب بها من

يشاء من عباده.

তোমরা  সারা  বছর  কল্যাণকর  কাজ  কর  এবং
আল্লাহর রহমত অর্জনের বিশেষ মুহূর্তগুলো
তালাশ কর। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত অর্জনের
বিশেষ কিছু মুহূর্ত রয়েছে। আর তিনি যাকে
চান সেই শুধু তা খুঁজে পায়। 

রমজান  মাসকে  আল্লাহ  তায়ালা  শ্রেষ্ঠত্ব
দান  করেছেন  এবং  তার  শুরু  থেকে  শেষ
পর্যন্ত  পুরোটাই  রহমত,মাগফেরাত  এবং
জাহান্নাম থেকে মুক্তির সময় বানিয়েছেন।
বিষয়টি এমন নয় যেমন লোক সমাজে  প্রসিদ্ধ
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“তার  শুরুর  অংশ  রহমতের,  মধ্যমাংশ
মাগফেরাতের  এবং  শেষাংশ  জাহান্নাম  থেকে
মুক্তির।  এটি  একটি  দুর্বল  হাদীস।  এবং
ওহীর  বর্ণনাও  এদিকেই  ইঙ্গিত  করে  যে,
রমজানের শুরু-শেষ পুরোটাই রহমত, মাগফেরাত
ও  জাহান্নাম  থেকে  মুক্তির  মাস।  রমজান
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতের মাস।

শরিয়তের  বিভিন্ন  বর্ণনা  এদিকে  ইঙ্গিত
করে।  কেননা  আল্লাহ  তায়ালা  এই  মাসকে
তাকওায়া  অর্জনের  পথ  বানিয়েছেন।  মহান
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ياَمُ كمََا كتُبَِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كتُبَِ عَليَكْمُُ الصِّ ياَ 
﴾١٨٣﴿عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبلْكِمُْ لعََلَّكمُْ تتََّقُونَ 

হে ঈমানদারগণ!  তোমাদের উপর রোযা ফরয করা
হয়েছে,  যেরূপ  ফরয  করা  হয়েছিল  তোমাদের
পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া
অর্জন করতে পারো।–বাকারা: ১৮৩

রমজান   শুরু  থেকে  শেষ  পর্যন্ত  রহমতের
মাস। এ মাসে  জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং
জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং
এ  মাসে  শয়তানকে  আটকে  রাখা  হয়।  আবূ
হুরায়রা  রাযি.  থেকে  বর্ণিত  তিনি  বলেন
রাসূল সা. বলেছেন,

قد جاءكم رمضFFان شFFهر مبFFارك، افFFترض اللFFه
عليكم صيامه، ‌تفتح ‌فيFFه ‌أبFFواب ‌الجنFFة، ‌ويغلFFق
‌فيه ‌أبواب ‌الجحيم، ‌وتغل ‌فيFFه ‌الشFFياطين، فيFFه
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ليلة خFFير من ألFFف شFFهر، من حFFرم خيرهFFا قFFد
حرم.

‘তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে।
এটা বরকতময় মাস। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের
উপর এর রোযাকে ফরজ করেছেন। এতে জান্নাতের
দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ
করা  হয়  এবং  শয়তানকে  শৃঙ্খলে  আবদ্ধ  করে
রাখা হয়। এ মাসে এমন একটা রাত আছে যা এক
হাজার  মাস  থেকেও  উত্তম।  যে  তার  কল্যান
থেকে  বঞ্চিত  হল  সে  সমস্ত  কল্যাণ  থেকে
বঞ্চিত হল। 

রমজান মাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বরকতের
মাস। এ আয়াত থেকেও তা অনুভূত হয়। আল্লাহ
তাআলা বলেন,

لمَِاتِ وَالمFFFFFُْؤْمِنيِنَ ْFFFFFلمِِينَ وَالمُْس ْFFFFFإِنَّ المُْس
ادِقِينَ َّFFاتِ وَالصFFَِانتِيِنَ وَالقَْانت FFَْاتِ وَالقFFَمِن وَالمُْؤْ
عِينَ ِFFابرَِاتِ وَالخَْاش ابرِِينَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ وَالصَّ
دِّقَاتِ َFFFFFَدِّقِينَ وَالمُْتص َFFFFFَعَاتِ وَالمُْتص ِFFFFFوَالخَْاش
ائِمَاتِ وَالحFFَْافِظيِنَ فFFُرُوجَهُمْ َّFFائِمِينَ وَالص َّFFوَالص
وَالحَْافِظFFَاتِ وَالFFذَّاكرِِينَ اللَّهَ كثFFَِيرًا وَالFFذَّاكرَِاتِ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًا  ﴾٣٥﴿أَعَدَّ اللَّهُ لهَُم مَّ

নিশ্চয়  মুসলমান  পুরুষ,  মুসলমান  নারী,
ঈমানদার  পুরুষ,  ঈমানদার  নারী,  অনুগত
পুরুষ,  অনুগত  নারী,  সত্যবাদী  পুরুষ,
সত্যবাদী  নারী,  ধৈর্য্যশীল  পুরুষ,
ধৈর্য্যশীল  নারী,  বিনীত  পুরুষ,  বিনীত
নারী,  দানশীল  পুরুষ,  দানশীল  নারী,  রোযা
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পালণকারী  পুরুষ,  রোযা  পালনকারী  নারী,
যৌনাঙ্গ  হেফাযতকারী  পুরুষ,  ,  যৌনাঙ্গ
হেফাযতকারী নারী,  আল্লাহর অধিক যিকরকারী
পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ
প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার। -
সুরা আহযাব:৩৫ 

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 

من صام رمضان إيمانا و احتسFFابا غفFFر لFFه مFFا
تقFFFدم من ذنبFFFه ومن قFFFام رمضFFFان إيمانFFFا و
احتسابا غفر لFFه مFFا تقFFدم من ذنبFFه ومن قFFام
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من

ذنبه. 

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায়
রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের সমুদয়
গুনাহ  মাফ  করে  দেওয়া  হবে।  যে  ব্যক্তি
ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রমজানের রাত
ইবাদাতে কাটাবে তারও পূর্বের গুনাহসমূহ
মাফ  করা  হবে।  এবং  যে  ব্যাক্তি  ঈমানের
সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত ইবাদাতে
কাটাবে  তারও  পূর্বকৃত  সমুদয়  গুনাহ  মাফ
করা হবে। 

রাসূলুল্লাহ  সা.  একদিন  মিম্বরে  উঠলেন।
তিনি  প্রথম  সিঁড়িতে  উঠার  সময়  বললেন,
আমীন।  দ্বিতীয়  সিঁড়িতে  উঠার  সময়  বললেন,
আমীন।  এবং  তৃতিয়  সিঁড়িতে  উঠার  সময়ও
বললেন, আমীন। অতপর তিনি বললেন,
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اتاني جبريل وقال يFFا محمFFد من أدرك رمضFFان
فلم يغفFFر لFFه فأبعFFده اللFFه فقلت آمين ومن
أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فابعده الله
فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصFFل عليFFك

فأبعده الله فقلت آمين.

আমার নিকট জিরবাঈল আ.  এসেছিলেন এবং তিনি
বললেন, হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমজান পেল
কিন্তু  তার  গুনাহ  মাফ  করা  হলনা  আল্লাহ
তায়ালা তাকে দূরে ঠেলে দিন  (তাকে ধ্বংস
করুন)। তখন আমি বললাম,  আমীন। যে ব্যক্তি
তার  মাতা-পিতাকে  পেল  অথবা  তাদের  কোন
একজনকে  পেল  তা  সত্ত্বেও  সে  জাহান্নামে
গেল (অর্থাৎ তাদের খেদমত করে নিজের গুনাহ
মাফ করাতে পারল না) আল্লাহ তাকে দূরে ঠেলে
দিন  (তাকে  ধ্বংস  করুন)।  তখন  আমি  বললাম,
আমীন। এবং যার সামনে আপনার  (নাম)  আলোচনা
করা হয় কিন্তু সে আপনার উপর দরুদ পড়ে না
আল্লাহ তাকে দূরে ঠেলে দিন  (তাকে ধ্বংস
করুন)। তখন আমি বললাম, আমীন। 

প্রিয় ভাই!  রমজান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
জাহান্নাম  থেকে  মুক্তি  এবং  দুআ  কবুলের
মাস।  অতএব  রমজানের  প্রত্যেক  দিন  এবং
প্রত্যেক  রাত্রে  আল্লাহ  তায়ালা  অনেক
বান্দাকে  জাহান্নাম  থেকে  মুক্তি  দেন।
আল্লাহর রাসূল সা. বলেন,

‌إِنَّ ‌للَِّهِ ‌عُتقََاءَ ‌فِي ‌كلُِّ ‌يوَْمٍ ‌وَليَلْةٍَ، ‌لكِلُِّ ‌عَبدٍْ ‌مِنهُْمْ
‌دعَْوَةٌ ‌مُسْتجََابةٌَ " 
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‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দিন এবং
প্রত্যেক রাত্রে অনেককে (জাহান্নাম থেকে)
মুক্ত  করে  দেন।  তাদের  থেকে  প্রত্যেক
বান্দার  দোয়া  কবুল  করা  হয়।’  রাসূল  সা.
বলেন,

إِنَّ ‌للَِّهِ ‌عِندَْ ‌كلُِّ ‌فِطرٍْ ‌عُتقََاءً‌

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ইফতারের
সময়  অনেককে  জাহান্নাম  থেকে  মুক্ত  করে
দেন।   

রমজানের  প্রত্যেক  দিন  এবং  রাতেই  দোয়া
কবুল  এবং  জাহান্নাম  থেকে  মুক্তি  দেওয়া
হয়। রমজান মাস আনুগত্য প্রকাশ এবং নৈকট্য
অর্জনের  মাস।  ভাগ্যবান  তো  সে-ই  যে  এই
মাসকে পুরাপুরি কাজে লাগায়। হাফেজ ইবনে
রজব  রহ.  বলেন  সৌভাগ্যবান  সে  যে  নৈকট্য
অর্জনের মোক্ষম সুযোগগুলো কাজে লাগায় এবং
ঐ সময়ের ফরয ও নফল ইবাদাত আদায় করে তার
মাওলার  নৈকট্য  অর্জন  করে।  সুতরাং
প্রত্যেকের উচিৎ আল্লাহর দেওয়া তাঁর রহমত
অর্জনের সময় প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে
জাহান্নামের  আগুন  থেকে  মুক্তি  লাভ  করা
এবং চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করা। আল্লাহ
তা’আলা তাউফীক দান করুন, আমীন।  

***
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